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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
80& প্ৰবন্ধসংগ্ৰহ
নেই। মধ্যযাগের সভ্যতা জ্ঞানিকম্যুহীন ছিল। একমাত্র ভক্তির উপর কোনো সভ্যতাই চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। ফলে, ইউরোপ যখন গ্ৰীক সাহিত্যের ও রোমান রাজনীতির সন্ধান পেলে তখন মধ্যযাগের সভ্যতার অবসান হল; যেমন এ যাগে আমরা ইউরোপের জ্ঞানমাগা ও কম মাগের সন্ধান পেয়ে আমাদের পােবপরিষদের অবলম্পিাবত ভক্তিমােগ ত্যাগ করেছি। তবে ইউরোপীয় পন্ডিতদের মতে ইউরোপীয় মানবের ধমজিজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান মধ্যযাগের সন্টি। কথাটা সম্পণে মিথ্যে নয়। ইউরোপের নব্বধম ডিমোক্লাসির মল গ্রীকদর্শন নয়, নববিজ্ঞানও নয়। যে মনোভাবের উপর ডিমোক্রাসি প্রতিষ্ঠিত সে মনোভাবের স্রম্পটা হচেছন। যিশখ সন্ট।
এর থেকে দেখা যায় যে, কোনো জাতিবিশেষ যে অংশে সভ্য সে অংশে অমর। শােধ তাই নয়, যেই সত্যের সন্ধান পাক-না কেন, সে সত্য সব সাধারণের সম্পত্তি। গ্ৰীক জাতি মারা গেল, কিন্তু তার দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের উত্তরাধিকারী হল বিশ্ববিমানব। রোমান জাতি বিনন্ট হল, কিন্তু তার সাহায্যে ইউরোপের তির্যক-সামান্য অসভ্য জাতিরা মধ্যযাগের সভ্যতা গড়ে তুললে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সাহায্যে। মধ্যযাগের ব্রহ্মবিদ্যা (থিয়োলজি) গড়ে উঠেছে আরিস্টটলের দর্শনের ভিত্তির উপর; এবং তার খসেন্টসংঘ (চাৰ্চ) গড়ে উঠেছে রোমান রাষ্ট্রসংঘের অন্যাকরণে।
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সভ্যতা বলতে অধিকাংশ লোকে দশন বিজ্ঞান সাহিত্য ও আর্ট বোঝে না, বোঝে। অর্থ ও সবার্থ ; এবং তাদের এ ধারণা সম্পণে ভুলও নয়। অর্থ ও কাম, প্রবত্তিরেষা নরাণাম। এবং যে সমাজে মানষের এ দলটি প্রবত্তি চরিতাৰ্থ না হয়, সে সমাজ কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। যাকে আমরা মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশন বলি সে বস্তু হচ্ছে সকল সভ্যতার যােগপৎ আধার ও ফল। না খেয়ে-পরে মানষ যে বাঁচতে পারে না, এ কথা কে না জানে ? আমাদের পবিপরীষরাও উপবাসী হয়ে হিন্দসভ্যতা গড়তে পারেন নি। এ হিসাবে ইউরোপের বর্তমান মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশন অবজ্ঞার বস্তু নয়।
সংস্কৃতে একটি বচন আছে, যা সব লোকবিদিত
অজারামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামথ৭g চিন্তয়েৎ ।
এই অৰ্থগত সভ্যতা গড়বার বিদ্যা গ্রীসেরও জানা ছিল না, রোমেরও জানা ছিল না। এ উভয় জাতিই পরস্ব অপহরণ করেই নিজের সবাৰ্থ বজায় রাখতেন। গ্ৰীকসভ্যতা দাঁড়িয়ে ছিল দাসের কম শক্তির উপর; আর রোমকসভ্যতা অপর দেশ লঠতরাজের উপর। ফলে উভয় সভ্যতারই ভিত নেহাত কাঁচাই ছিল।
বতমান ইউরোপ যে বিদ্যার বলে মানষে অর্থ সম্মিট করতে পারে, সে বিদ্যা অজান করেছে। এ হিসাবে সায়েলসকেই ইউরোপীয় মনের চরম পরিণতি বলা অত্যুন্তি নয়।
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